
েহ আবূ বকর! েস দু’জন সম্পর্েক েতামার কী ধারণা, যােদর
তৃতীয়জন আল্লাহ।

আবূ বকর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু হেত বর্িণত, িতিন বেলন, আিম মুশিরকেদর পােয়র িদেক
তাকালাম যখন আমরা (সওর) গুহায় (লুিকেয়) িছলাম এবং তারা আমােদর মাথার উপের িছল। অতঃপর

আিম বললাম, ‘েহ আল্লাহর রাসূল! যিদ তােদর মধ্েয েকউ তার পােয়র নীেচ তাকায়, তেব েস
আমােদরেক েদেখ েফলেব।’ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, “েহ আবূ বকর! েস

দু’জন সম্পর্েক েতামার কী ধারণা, যােদর তৃতীয়জন আল্লাহ।”
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

এিট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মক্কা েথেক মদীনায় যখন  িহজরত কেরন
তখনকার ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন প্রকাশ্েয দাওয়াত েদওয়া
আরম্ভ কেরন এবং েলােকরা তার দাওয়ােত সাড়া িদেয় তার অনুসরণ করেত শুরু কের তখন মুশিরকরা
তােক ভয় করেত লাগেলা এবং তার দাওয়ােতর িবপক্েষ অবস্থান িনল, তােক বয়কট করল, কথা ও কর্েমর
মাধ্যেম  তােক  কষ্ট  িদেত  লাগল।  তখন  আল্লাহ  তােক  মক্কা  েথেক  মদীনায়  িহজরত  করার  অনুমিত
িদেলন। আর িতিন আবূ বকর এবং তােদর পথ েদখােনা রাহবার ও খােদম ছাড়াই কাউেক সােথ েনন িন।
আল্লাহর আেদেশ িতিন িহজরত কেরন এবং আবূ বকর তার সাথী হন। আর মুশিরকরা যখন মক্কা েথেক তার
েবর হওয়ার কথা েশােনন তখন তারা েয তােক িনেয় আসেব তােক দুইশ উট এবং েয আবূ বকরেক িনেয় আসেব
তােক  একশ  উট  পুরষ্কার  িহেসেব  েদওয়ার  েঘাষণা  েদন।  তারপর  মানুষ  এ  দুই  েলাকেক  পাহােড়,
জঙ্গেল  মরুভুিমসহ  প্রত্েযক  যায়গায়  তালাশ  করেত  থােক।  তালাশ  করেত  করেত  তারা  েস  গর্ত
পর্যন্ত  েপৗঁেছ  েগল  েয  গর্েত  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  এবং  আবূ  বকর
রািদয়াল্লাহু আনহু িছেলন। এ গর্েতর নাম সাওর গুহা যােত তারা িতন রাত আত্মেগাপন কেরন, েযন
তােদর তালােশর প্রবণতা িশিথল হয়। তখন আবূ বকর রািদয়াল্লাহ আনহু বলেলন, েহ আল্লাহর রাসূল,
তারা যিদ তােদর দুই পােয়র িদেক তাকায় তাহেল অবশ্যই আমােদর েদেখ েফলেব, কারণ আমরা তােদর
দৃষ্িটর  নীেচ  গর্েত।  তখন  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  বলেলন:  “দুইজন
সম্পর্েক  েতামার  িক  ধারণা  যােদর  তৃতীয়জন  হেলা  আল্লাহ”।  কুরআেন  আল্লাহ  বেলন,  “তুিম
িচন্তা কেরা না আল্লাহ আমােদর সােথ রেয়েছ”। (আত-তাওবাহ : ৪০) অতএব উভয় কথাই িতিন বেলেছন:
অর্থাৎ  িতিন  বেলেছন,  “দুইজন  সম্পর্েক  েতামার  িক  ধারণা  যােদর  তৃতীয়জন  হেলা  আল্লাহ”  এবং
িতিন  আেরা  বেলেছন,  “তুিম  িচন্তা  কেরা  না  আল্লাহ  আমােদর  সােথ  রেয়েছ”।  সুতরাং  তার  বাণী:
“দুইজন  সম্পর্েক  েতামার  িক  ধারণা  যােদর  তৃতীয়জন  হেলা  আল্লাহ”।  অর্থাৎ,  তােদর  দু’জনেক
কষ্ট বা অন্য িকছু িদেত েকউ িক সক্ষম ? উত্তর হেলা েকউ সক্ষম নয়। কারণ, যা আল্লাহ দান কেরন
তা বাধাগ্রস্ত করার েকউ েনই। আর যা িতিন বারণ কেরন তােক দান করার েকউ েনই। যােক সম্মান
েদন  তােক  েব-ইজ্জত  করার  েকউ  েনই।  আর  যােক  অসম্মান  কেরন  তােক  উজ্জত  েদওয়ার  েকউ  েনই।
(আল্লাহর বাণীর অর্থ) “তুিম বল, েহ আল্লাহ তুিম মুলুেকর রাজা, তুিম যােক চাও রাজত্ব দান কর
এবং  যার  েথেক  চাও  রাজত্ব  েকেড়  নাও।  যােক  চাও  ইজ্জত  দান  কর  এবং  যােক  চাও  েব  ইজ্জত  কর।
যাবতীয়  কল্যাণ  েতামার  হােতই।  িনশ্চয়  তুিম  প্রিতিট  বস্তুর  ওপর  ক্ষমতাবান”।  (আেল  ইমরান:
২৬)
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